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এমন অেনক সমস্যা আেছ যা একা েকান ব্যক্িতর পক্েষ সমাধান করা সম্ভব নয়। তেব তার সােথ যিদ এক বা একািধক

ব্যক্িতর শ্রম ও প্রেচষ্টা জিড়ত হয় তাহেল ঐ সব সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য হেয় যায়। মূলত মানব জীবন পারস্পিরক
সাহায্য ও সহেযািগতা ব্যতীত একদম অর্থহীন এবং তা পাশিবক জীবেন পিরণত হেত বাধ্য।     

 এ কারেণই ইসলাম অত্যন্ত েজারােলাভােব মুসলমানেদরেক তােদর দ্বীনী ভাইেদর জরুরী প্রেয়াজনািদ েমটােনার জন্য
সাহায্য এবং তােদরেক সমস্যা েমাকািবলা করার ক্েষত্ের একা না রাখার িনর্েদশ িদেয়েছ। ইসলাম মানুষেক

সর্েবাচ্চ মানিবকতা, সহমর্িমতা ও মহানুভবতার িশক্ষা িদেয়েছ। এ উদ্েদশ্েয আল্লাহ দয়া ও সহমর্িমতার প্রতীক
িহেসেব তাঁর নবীেক প্েররণ কেরন । আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন, ‘‘আর আিম আপনােক িবশ্বজগেতর জন্য অনুগ্রহস্বরূপ

প্েররণ কেরিছ।’’(সূরা আল-আম্িবয়া, আয়াত : ১০৭)

অনাহারীর কষ্েট সমব্যথী হেত আল্লাহ তা‘আলা রমযান মােস িসয়াম ফরয কেরেছন। দুঃখীর অভাব েমাচেন যাকাত ফরয ও
সাদাকুল িফতর ওয়ািজব কেরেছন। দান-সদকা ও অন্েযর জন্য খরেচ উদ্বুদ্ধ কের েবশিকছু আয়াত নািযল হেয়েছ। েযমন-

‘েক আেছ েয আল্লাহেক উত্তম ঋণ (কর্েজ হাসনা) েদেব,তা হেল িতিন তার জন্য এেক বর্িধত কের িদেবন এবং তার জন্য
সম্মানজনক প্রিতদানও রেয়েছ’ (সূরা আল-হাদীদ, আয়াত : ১১)

‘যারা আল্লাহর পেথ িনেজেদর ধন-সম্পদ খরচ কের,িকন্তু রটনা কের না (দােনর েখাঁটা েদয় না),আর না (যােক দান
কেরেছ তােক) কষ্ট েদয়, তােদর প্রিতদান (ও সওয়ার) প্রিতপালেকর কােছ আেছ; আর না (পরকােল) তােদর েকান ভয় থাকেব,

আর না তারা দুঃিখত হেব।’ (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৬২)

‘যারা িনেজেদর ধন-সম্পদ আল্লাহর পেথ ব্যয় কের তােদর দৃষ্টান্ত েসই বীেজর মত যা েথেক সাতিট শীষ উৎপন্ন হল
(এবং) প্রত্েযক শীেষ একশ কের দানা হল, এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা কেরন আরও বৃদ্িধ কের েদন। এবং আল্লাহ অিতশয়

প্রাচুর্যদাতা, সর্বজ্ঞানী।’ (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৬১)

‘িনশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, েযক্েষত্ের তারা (িবশুদ্ধ অিভপ্রােয়) আল্লাহেক উত্তম ঋণ দান কের তােদর
প্রিতদান বর্িধত করা হেব এবং তােদর জন্য রেয়েছ সম্মানজনক প্রিতদান।’ (সূরা আল-হাদীদ, আয়াত : ১৮)

‘ সুতরাং েতামরা আল্লাহেক যথাসাধ্য ভয় কর এবং (তাঁর কথা) শ্রবণ কর ও (তাঁর) আনুগত্য কর এবং (তাঁর পেথ) ব্যয়
কর; এেতই েতামােদর জন্য কল্যাণ রেয়েছ। যারা তােদর আত্মার কৃপণতা (স্বার্থপরতা ও েলাভ) হেত মুক্ত, তারাই

সফলকাম।  যিদ েতামরা আল্লাহেক উত্তম ঋণদান কর তেব িতিন েতামােদর জন্য তা বৃদ্িধ করেবন এবং েতামােদর ক্ষমা
করেবন; আর আল্লাহ অিতশয় গুণগ্রাহী, পরম সহনশীল’ (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত : ১৬-১৭)

‘আর নামায প্রিতষ্ঠা কর এবং যাকাত প্রদান কর, আর আল্লাহেক উত্তম ঋণ দাও। েতামরা েতামােদর আত্মার জন্য যা



িকছু কল্যাণ পূর্েব প্েররণ করেব েকবল তা-ই েতামরা আল্লাহর িনকট উৎকৃষ্টতর রূেপ এবং (তার) প্রিতদান
মহত্তররূেপ পােব।’ (সূরা আল-মুযযাম্িমল, আয়াত : ২০)

 প্রখ্যাত সাহাবী জািবর ইবন আবদুল্লাহ রািদআল্লাহু আনহু বেলন, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম জীবেন কখেনা কাউেক ‘না’ বেলনিন। তাঁর বদান্যতা,পেরাপকার, মানবেসবা ও সমাজকল্যােণ অবদােনর

অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইিতহাস ও হাদীস গ্রন্থসমূেহ িলিপবদ্ধ হেয়েছ। মানব েসবায় গুরুত্বােরাপ এবং এেত উদ্বুদ্ধ
কের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম অসংখ্য বাণী উচ্চারণ কেরেছন,িনম্েন স্বল্প পিরসের তার

কেয়কিট দৃষ্টান্ত তুেল ধরা হল।

মহানবী (সাঃ) বেলেছন, “েয ব্যক্িত মুসলমানেদর স্বার্থ ও িবষয়ািদ িনেয় েমােটও িচন্তা-ভাবনা কের না েস
মুসলমানই নয়। আর ঐ ব্যক্িতও মুসিলম নয় েয এক মুসলমান ভাইেয়র সাহায্েযর আেবদেন সাড়া েদয় না এবং তােক সাহায্য

করেত অগ্রসর হয় না।”১      
ইমাম জাফর সােদক (আ.) বেলেছন,  যিদ েকান ব্যক্িতর কােছ তার মুিমন ভাই প্রেয়াজন ও অভাব েমটােনার জন্য সাহায্য
প্রার্থনা কের আর তার সামর্থ্য ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্েবও েস তােক সাহায্য না কের তাহেল মহান আল্লাহ্ তােক এমন

এক িবপেদ জিড়ত করেবন েযন েস আমােদর (আহেল বাইেতর) েকান শত্রু “েক সাহায্য কেরেছ বা করেছ এবং এ কারেণ মহান
আল্লাহ্ তার ওপর শাস্িত (আজাব) অবতীর্ণ করেবন।”২      

েকান ব্যক্িত যিদ বসত বাড়ীর মািলক হয় এবং তার েকান মুিমন ভাইেয়র এ রকম থাকার জায়গার প্রেয়াজন হয় আর েস যিদ
তােক তা না েদয় তাহেল মহান আল্লাহ্ তাঁর েফেরশতােদরেক সম্েবাধন কের বলেবন, “েহ আমার েফেরশতাগণ, আমার এ

বান্দািট তার (অিতিরক্ত) বাড়ী বা স্থান আমারই আেরক জন বান্দার বসবাস করার জন্য তার হােত েসাপর্দ কের িন।
আিম আমার সম্মান ও মিহমার কসম কের বলিছ, আিমও েবেহশেত বসবাস করার জন্য েকান স্থান তােক েদব না।”৩      

েকান ব্যক্িতর কােছ তারই েকান মুিমন ভাই যিদ অভাব ও প্রেয়াজন পূরণ করার আেবদন জানায় আর তার সামর্থ্য ও
ক্ষমতা থাকা সত্ত্েবও েস তা পূরণ না কের তাহেল মহান আল্লাহ্ িকয়ামত িদবেস তােক ঘােড়র সােথ তার দু’হাত

বাঁধাবস্থায় পুনরুজ্জীিবত করেবন এবং সকল মানুেষর িহসাব ও িবচার েশষ না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থায় রাখেবন।৪

অন্যিদেক মহান আল্লাহ্ এ কােজর (পেরাপকার করা) জন্য এমন সওয়াব িনর্ধারণ কেরেছন যা এতটা গুরুত্বপূর্ণ েয,
অন্য েকান সৎ কাজ দ্বারা অর্িজত পুণ্েযও এর নজীর খুব কমই পাওয়া যায়।     

 মহানবী (সাঃ) বেলেছন,“েবেহশেত মহান আল্লাহর এমন সব বান্দা আেছ যারা েসখােন কর্তৃত্ব করেব (এবং উচ্চ
মর্যাদার অিধকারী হেব)। আর তারা হচ্েছ ঐ সব ব্যক্িত যারা তােদর মুিমন ভাইেদর অভাব ও প্রেয়াজনািদ দূর কের

েদয়।”৫      
েয ব্যক্িত তার মুসলমান ভাইেয়র অভাব ও প্রেয়াজনািদ পূরণ কের েস ঐ ব্যক্িতর ন্যায় েয তার সমগ্র জীবেন মহান

আল্লাহর ইবাদত-বন্েদগী কেরেছ।৬      
েয ব্যক্িত মুসলমানেদর েথেক িবপদাপদ দূর করেব তা বন্যাই েহাক আর অগ্িনকাণ্ডই েহাক, মহান আল্লাহ্ তার জন্য

েবেহশত অবধািরত কের েদেবন।৭      
ইমাম বােকর (আ.) বেলেছন,“যখন েকান ব্যক্িত আমার কােছ অভাব ও প্রেয়াজন পূরণ করার আেবদন কের তখন তা পূরণ করার



জন্য আিম তাড়াহুড়া করেত থািক যােত কের এমন না হয় েয, তার অভাব ও প্রেয়াজন েশষ হেয় যায় (আর আিমও এ ধরেনর
েসৗভাগ্য অর্জন করা েথেক বঞ্িচত হেয় যাই)।”৮     

 একইভােব ইমাম সােদক (আ.) বেলেছন, “যখন েকান মুসলমােনর কােছ তার েকান মুসলমান ভাই (সাহায্য লােভর জন্য) আগমন
কের এবং েসও তার অভাব িমিটেয় েদয় তখন েস মহান আল্লাহর পেথ মুজািহেদর ন্যায় গণ্য হয়।”৯      

এক মুসলমান অপর েকান মুসলমােনর অভাব ও প্রেয়াজন পূরণ করার সােথ সােথই মহান আল্লাহ্ তােক েডেক বলেবন, 
“েতামার এ কােজর পুণ্য আমার কােছ আেছ এবং আিম েতামার জন্য জান্নাত ব্যতীত আর অন্য েকান পুরস্কার প্রদােন

সন্তুষ্ট হব না।”১০      
ইমাম জাফর সােদক (আ.) বেলেছন,  “েয ব্যক্িত তার মুিমন ভাইেয়র অভাব েমাচন করেব মহান আল্লাহ্ িকয়ামত িদবেস তার

এক লক্ষ প্রেয়াজন পূরণ করেবন, যার প্রথমিট হচ্েছ জান্নাত এবং এরপর িতিন তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও
দীনী ভাইেদরেক েবেহশেত প্রেবশ করােবন, তেব এ ক্েষত্ের শর্ত এই েয, তারা মূর্িতপূজক (মুশিরক) হেব না।”১১       

“েয মুিমন তার েকান দুর্দশাগ্রস্ত মুিমন ভাইেয়র দুঃখ-দুর্দশা দূর ও তার অভাব পূরণ করেব মহান আল্লাহ্
ইহেলাক ও পরেলােক তার সমস্ত অভাব পূরণ কের েদেবন। আর েয ব্যক্িত তার মুিমন ভাইেয়র েকান েদাষ, ত্রুিট ও েভদ

যা েস ভয় কের তা েগাপন রাখেব মহান আল্লাহ্ তার ইহেলৗিকক ও পারেলৗিকক জীবেনর ৭০িট েদাষ ও েভদ েগাপন রাখেবন।”
অতঃপর িতিন বলেলন, “মুিমন েয পর্যন্ত তার মুিমন ভাইেক সাহায্য কের যােব েস পর্যন্ত মহান আল্লাহ্ও তােক

সাহায্য কের যােবন। অতএব, েতামরা মহান আল্লাহর িবরাটত্ব ও মহত্ত্ব েথেক উপকৃত হও এবং কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা
কর।”১২

সাফওয়ান আল্-জামাল িযিন ইমাম জাফর সােদক ও ইমাম মূসা কােযেমর অন্যতম ঘিনষ্ঠ সাহাবী িছেলন িতিন বেলেছন, 
“আিম ইমাম আবু আব্িদল্লাহ্ জাফর সােদেকর িনকট বসা িছলাম। এমন সময় পিবত্র মক্কার অিধবাসী মায়মুন নামীয় এক

ব্যক্িত তাঁর কােছ এেস মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার পথ খরেচর েয তার সামর্থ্য েনই তা ইমামেক জানাল। ইমাম
সােদক (আ.) আমােক বলেলন,  “েতামার এ ভাইেক সাহায্য কর।” আিম েসখান েথেক ঐ েলাকিটেক সােথ িনেয় েবর হলাম। অতঃপর

মহান আল্লাহ্ তার (মক্কায় প্রত্যাবর্তেনর) প্রেয়াজনীয় অর্েথর ব্যবস্থা কের িদেলন। এরপর আিম পুনরায় আমার
বসার স্থােন িফের এলাম। ইমাম সােদক (আ.) আমােক িজজ্েঞস করেলন, “েতামার ভাইেয়র প্রেয়াজন পূরেণ তুিম িক

কেরেছা?” আিম তখন তাঁেক বললাম, “আপনার চরেণ আমার িপতামাতা উৎসর্গীকৃত েহাক, মহান আল্লাহ্ তার প্রেয়াজন
িমিটেয় িদেয়েছন।” অতঃপর ইমাম সােদক (আ.) বলেলন, “েজেন রাখ, েতামার েকান মুসলমান ভাইেক সাহায্য করা পিবত্র

কাবার চতুর্িদেক এক সপ্তাহ তাওয়াফ করার চাইেত উত্তম।”১৩     
ইমাম জাফর সােদক (আ.) বেলেছন, “মহান আল্লাহ্ বেলেছন, মানব জািত আমার কাছ েথেক িরিযকপ্রাপ্ত। তােদর মধ্েয ঐ

ব্যক্িত আমার কােছ সবেচেয় প্িরয় েয তােদর প্রিত সবেচেয় েবশী সদয় ও দয়াবান এবং অভাব ও প্রেয়াজনািদ পূরণ করার
ক্েষত্ের সবেচেয় েবশী েচষ্টা কের।”১৪ েয মুসলমানেদরেক খুশী করেব িনঃসন্েদেহ েস িকয়ামত িদবেস আনন্িদত ও

প্রফুল্ল থাকেব।     
ইমাম মূসা কােযম (আ.) বেলেছন, “এ পৃিথবীেত মহান আল্লাহর এমন সব বান্দা আেছ যারা মানুেষর অভাব ও প্রেয়াজনািদ

পূরণ করার জন্য েচষ্টা কের তারাই িকয়ামত িদবেস িনরাপদ থাকেব। আর েয ব্যক্িত েকান মুিমনেক আনন্িদত করেব
মহান আল্লাহ্ িকয়ামত িদবেস তার িচত্তেক আনন্িদত ও প্রফুল্ল করেবন।”১৫ সংক্েষেপ এ কাজ অর্থাৎ মুিমন

মুসলমানেদরেক তথা মানব জািতেক সাহায্য করা এতই গুরুত্ববহ েয, মহান আল্লাহ্ এ কােজর ইচ্ছা ও িনয়ত করারও
সওয়াব েদেবন।     



ইমাম মুহাম্মদ বােকর (আ.) বেলেছন, “কখেনা কখেনা এমন হয় েয, েকান অভাবগ্রস্ত ব্যক্িত েকান মুিমন ব্যক্িতর
কােছ অভাব পূরণ করার জন্য আেবদন কের, উক্ত মুিমন ব্যক্িত সিদচ্ছা থাকা সত্ত্েবও সামর্থ্য না থাকার কারেণ
তােক সাহায্য করেত সক্ষম হয় না। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ্ এই সিদচ্ছা েপাষণ করার জন্য তােক েবেহশত প্রদান

করেবন।”১৬     
আমােদর এ আেলাচনার ফলাফল হচ্েছ হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর ঐ বক্তব্য যােত িতিন বেলেছন,  “েতামােদর কােছ জনগণ

তােদর অভাব ও প্রেয়াজনািদ পূরণ করার েয আেবদন কের থােক আসেল তা েতামােদর প্রিত মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক
অন্যতম েনয়ামত। তাই েতামরা েনয়ামতসমূহেক ওলট-পালট কের িদও না।”১৭     

ইমাম আলী (আ.) বেলেছন, “আিম সত্িযই ঐ ব্যক্িতর ব্যাপাের অবাক হেয় যাই, যার কােছ তার েকান মুসলমান ভাই েকান
প্রেয়াজনবশত আেস, অথচ েস তার প্রেয়াজন েমটােনা ও অভাব দূর করা েথেক িবরত থােক। েস িক িনেজেক কল্যাণ ও মঙ্গল
লােভর েযাগ্য মেন কের না?!! ধের িনই েয, েকান সওয়াবও েনই, েকান শাস্িতও েনই, তারপরও িক েতামরা উত্তম চিরত্র,

মহৎ গুণ ও সদাচারণ করা েথেক িবরত থাকেব?”১৮     
মহান আহলুল বাইেতর এসব সুস্পষ্ট ও সহজেবাধ্য বর্ণনাসমূহ যা এখােন উল্েলখ করা হেলা এবং আেরা েয অগিণত হাদীস
যা এখােন স্থান সংকুলান না হওয়ার কারেণ উল্েলখ করা সম্ভব হেলা না েসগুেলা েথেক স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, পিবত্র

ইসলাম ধর্ম মুসলমান তথা মানব জািতেক সাহায্য করা, তােদর প্রেয়াজনসমূহ েমটােনার জন্য েচষ্টা করা এবং সমাজ
েসবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার উদ্েযাগ গ্রহণেক সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ও পছন্দনীয় ইবাদতসমূেহর

অন্তর্ভুক্ত বেল িবেবচনা কের। ইসলােমর দৃষ্িটেত এ মহান কাজ সম্পাদন করার জন্য সব মুিমন-মুসলমােনরই
দািয়ত্ব আেছ এবং এ ব্যাপাের িবন্দুমাত্র অবেহলা প্রদর্শন ও অমেনােযািগতা সম্পূর্ণরূেপ অৈবধ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কেরন, ‘েয ব্যক্িত েকােনা মুিমেনর পার্িথব কষ্টসমূহ
েথেক েকােনা কষ্ট দূর করেব আল্লাহ তার একিট কষ্ট দূর করেবন। েয ব্যক্িত েকােনা অভাবীেক দুিনয়ােত ছাড় েদেব
আল্লাহ তা‘আলা তােক দুিনয়া ও আিখরােত তােক ছাড় েদেবন। েয ব্যক্িত েকােনা মুিমেনর েদাষ েগাপন রাখেব, আল্লাহ

তা‘আলা দুিনয়া ও আিখরােত তার েদাষ েগাপন রাখেবন। আর আল্লাহ তা‘আলা বান্দার সাহায্েয থােকন যতক্ষণ েস তার
ভাইেয়র সাহায্য কের যায়।’১৯

অপর হাদীেস িতিন বেলেছন- ‘না, আল্লাহর কসম েস ঈমান আেন িন’; ‘না, আল্লাহর কসম েস ঈমান আেন িন’; ‘না, আল্লাহর কসম
েস ঈমান আেন িন’। সাহাবীরা িজজ্েঞস করেলন, তারা কারা েহ আল্লাহর রাসূল? িতিন বলেলন, ‘েসই ব্যক্িত যার

হঠকািরতা েথেক প্রিতেবিশ িনরাপদ নয়।’ িজজ্েঞস করা হেলা, হঠকািরতা কী? িতিন বলেলন, ‘তার অিনষ্ট বা জুলুম’।২০

বলাবাহুল্য আল্লাহ প্রদত্ত সম্পেদর অপচয় করা অথচ িনকটস্থ অসহােয়র প্রিত ভ্রুক্েষপ না করাও এক ধরেনর
জুলুম। এেক অপরেক সাহায্য করা, এেক অন্যেক সামান্য হেলও িকছু েদয়াও গুরুত্বপূর্ণ। প্রখ্যাত সাহাবী আবূ

হুরায়রা েথেক বর্িণত, িতিন বেলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কেরন, ‘েহ মুসিলম
নারীগণ, এক প্রিতেবিশ েযন তার অপর প্রিতেবিশর পাঠােনা দানেক তুচ্ছজ্ঞান না কের, যিদও তা ছাগেলর পােয়র একিট

ক্ষুর হয়।’২১



রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম দািরদ্রক্িলষ্ট বনী আদম এবং অসহায় নারীেদর সাহায্েয
উদ্বুদ্ধ কেরেছন ব্যাপকভােব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্েগ বেলেছন-‘িবধবা ও অসহায়েক

সাহায্যকারী ব্যক্িত আল্লাহর রাস্তায় িজহাদকারীর সমতুল্য।’ (বর্ণনাকারী বেলন,) আমার ধারণা িতিন আরও বেলন,
‘এবং েস ওই সালাত আদায়কারীর ন্যায় যার ক্লান্িত েনই এবং ওই িসয়াম পালনকারীর ন্যায় যার িসয়ােম িবরাম েনই।’২২

আেরক হাদীেস বলা হেয়েছ, আবূ মূসা রািদআল্লাহু আনহু েথেক বর্িণত, িতিন বেলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কেরন,

‘অসুস্থ েলােকর েসবা কেরা, ক্ষুধার্তেক অন্ন দাও এবং বন্িদেক মুক্ত কেরা।’২৩

িবজ্ঞােনর ভাষায় পেরাপকােরর উপকািরতা
দীর্ঘজীবন প্রাপ্িত:

২০১৩ সােল ৪০িট আন্তর্জািতক গেবষণার পর্যােলাচনায় বলা হয়- পেরাপকারীতা/স্েবচ্ছােসবীতা আপনার আয়ু কমপক্েষ
আরও এক বছর বািড়েয় িদেত পাের। পেরাপকাির মানুষেদর মৃত্যুঝুঁিক ২২ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পাওয়ার প্রমাণও

আেছ। প্রশ্ন উঠেত পাের আপিন পেরাপকারীতার েপছেন কত সময় েদেবন?
েবশ কেয়কিট পৃথক গেবষণায় েদখা েগেছ, েযসব জ্েযষ্ঠরা বছের ১০০ ঘন্টা বা তারও েবিশ সময় জনিহতকর কােজ িদেয়েছন

তােদর মৃত্যুর হার জনেসবািবমুখ ব্যক্িতেদর তুলনায় ২৮ শতাংশ কম। ইউিনভার্িসিট অফ িমেনেসাটার স্কুল অব
েসাশ্যাল ওয়ার্েকর সহেযাগী অধ্যাপক ও গেবষণার সহেলখক এিলজােবথ লাইটফুট বেলন, “স্েবচ্ছােসবীতায় বছের ১০০
ঘন্টা সময়ই িদেত হেব এমন েকান কথা নাই, এই সময় হেত পাের ৭৫ িকংবা ২৫ ঘন্টা। সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার

হচ্েছ আপিন িনয়িমত অন্য মানুেষর উপকার করার েচষ্টা করেছন িক না? পেরাপকারী হেয় ওঠার সুিবধা সব বয়েসর
মানুষই পায়।

অিনর্বচনীয় সুখ অনুভূত হয়:
পেরাপকািরতা মস্িতষ্েক সুখানুভূিত িনয়ন্ত্রণকারী হরেমান েডাপািমেনর ক্ষরণ বািড়েয় েদয়। একিট গেবষণায় েদখা

েগেছ েয, যারা প্রিতসপ্তােহ বা কেয়ক সপ্তােহ অন্তত একিদন েছাট েছাট িকছু সহেযািগতা বা সহমর্িমতামূলক কাজ
কেরন(বন্ধুেক সাহায্য করা, আত্মীেয়র বাসায় েবড়ােত যাওয়া, “থ্যাংক ইউ” েনাট িলখা ইত্যািদ), তােদর সমস্ত

সত্ত্বা জুেড় স্বস্িতর সুবাতাস বেয় যায়, অন্যরকম ভাললাগা অনুভূত হয়। অবসাদ কেম যায়। েমজাজ হয় ফুরফুের।
ব্যথা উপশেম কার্যকরী ভূিমকা রােখ: গেবষকরা বেলন, যারা দীর্ঘিদন ধের টানা ব্যথায় ভুগেছন তারা যিদ এেক

অন্যেক ব্যথা উপশেম সহায়তা কেরন তাহেল উভেয়রই উপকার হয়। প্রত্েযেকই দ্রুত সমস্যা েথেক সহেজ েবিরেয় আসেত
পােরন।

যিদ ব্যথার মাত্রা পিরমােপর জন্েয শূন্য েথেক দশ পর্যন্ত দাগ টানা একিট স্েকল কল্পনা কির, তাহেল
েসচ্ছােসবকেদর ব্যথার মাত্রা ৬ েথেক ৪ এ েনেম আেস। অন্য গেবষকরা বলেছন, “যারা টানা ব্যথায় ভুগেতন, তারা
িনেজেদর অসহায় মেন করেতন। িকন্তু একজন অন্যজনেক সহেযািগতা করার মাধ্যেম প্রত্েযেকর জীবন পাল্েট যাওয়া

শুরু হয়। তারা এখন অন্যান্য েরাগীেদরেকও একই পরামর্শ েদন। অন্যেদর সাহায্য করার মাধ্যেম িনেজর অস্বস্িত
িনয়ন্ত্রেণ আত্মিবশ্বাস খুঁেজ পাওয়া যায়”। জনেসবামূলক কাজ উদ্েবগ ও অবসাদ কিমেয় মানুষেক আত্মিবশ্বাসী কের

েতােল।
রক্তচাপ কিমেয় েদয়:



২০১৩ সােল সাইেকালিজ ও এিজং জার্নােলর একিট গেবষণায় বলা হয়, পঞ্চােশার্ধ্ব বয়স্কেদর মধ্েয যারা িবগত বছের
২০০ ঘন্টা(সপ্তােহ ৪ ঘন্টা) জনিহতকর কাজ কেরেছন, ৪ বছর পর তােদর উচ্চরক্তচাপ অেনকাংেশই িনয়ন্ত্রেণ চেল

এেসেছ এবং অন্যেদর তুলনায় এই রক্তচাপ কমার হার ৪০ শতাংশ।
ইসলাম ধর্েম মানবেসবা ও সমাজকল্যােণর গুরুত্ব সম্পর্েক িনম্েনাক্ত হাদীেস কুদসী দ্বারা ইিত টানিছ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েথেক বর্িণত হেয়েছ,
‘েকয়ামত িদবেস িনশ্চয় আল্লাহ তাআ’লা বলেবন, ‘েহ আদম সন্তান, আিম অসুস্থ হেয়িছলাম, িকন্তু তুিম আমার শুশ্রুষা
কেরা িন।’ বান্দা বলেব, ‘েহ আমার প্রিতপালক। আপিনেতা িবশ্বপালনকর্তা িকভােব আিম আপনার শুশ্রুষা করব?’ িতিন
বলেবন, ‘তুিম িক জানেত না েয, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হেয়িছল, অথচ তােক তুিম েদখেত যাও িন। তুিম িক জান না,

যিদ তুিম তার শুশ্রূষা করেত তেব তুিম তার কােছই আমােক েপেত?’ ‘েহ আদম সন্তান, আিম েতামার কােছ আহার
েচেয়িছলাম, িকন্তু তুিম আমােক আহার করাও িন।’ বান্দা বলেব, ‘েহ আমার রব, তুিম হেল িবশ্ব পালনকর্তা, েতামােক

আিম কীভােব আহার করাব?’ িতিন বলেবন, ‘তুিম িক জান না েয, আমার অমুক বান্দা েতামার কােছ খাদ্য েচেয়িছল, িকন্তু
তােক তুিম খাদ্য দাও িন। ‘েহ আদম সন্তান, েতামার কােছ আিম পানীয় েচেয়িছলাম, অথচ তুিম আমােক পানীয় দাও িন।’
বান্দা বলেব, ‘েহ আমার প্রভু, তুিম েতা রাব্বুল আলামীন েতামােক আিম কীভােব পান করাব?’ িতিন বলেবন, ‘েতামার
কােছ আমার অমুক বান্দা পািন েচেয়িছল িকন্তু তােক তুিম পান করাও িন। তােক যিদ পান করােত তেব িনশ্চয় আজ তা

প্রাপ্ত হেত।’

এসব আয়াত ও হাদীসেক সামেন রাখেল েকােনা মুসিলেমর পক্েষই সমাজেসবা িবমুখ হওয়া সম্ভব নয়। কুরআন-সুন্নাহর
ধারক-বাহক উলামােয় িকরাম তাই এ ব্যাপাের সবসময় সেচতন িছেলন। আর্ত-মানবতার েসবায় ইসলােমর প্রকৃত িচত্র
তুেল ধের িনেজেদর কর্মকাণ্ড শুধু মসিজদ-মাদরাসা স্থাপন, কুরআন িশক্ষা ইত্যািদর মােঝ সীমাবদ্ধ না েরেখ

এিতমেদর পুনর্বাসন, িনরক্ষরতা দূরীকরণ, িবধবােদর সহায়তা প্রদান, েযৗতুক প্রিতেরাধ, মাদকদ্রব্য িনর্মূল,
বৃক্ষেরাপন, স্যািনেটশন প্রকল্প, ইসলামিভত্িতক ক্ষদ্র ঋণ প্রকল্প, েবকারেদর প্রিশক্ষণ ইত্যািদ কাজ করা

উিচত। এ ক্েষত্ের অবশ্যই পার্িথব লালসা ও ব্যক্িতগত েভাগ-িবলােসর েরাগ েথেক িনেজেদর দূের থাকেত হেব।
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